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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
R রবীন্দ্র-রচনাবলী فونيم (ىDNى
পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে-তাপে-প্ৰাণে উজ্জ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি– ইহা অজস্র । বসন্তকালে লতাগুন্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া ফুল ফুটিয়া পাত গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার
তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। স্বর্যোদয়ে স্থৰ্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার
কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শত শত কণ্ঠ হইতে উদিগরিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারিদিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ,-সৌন্দর্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার
আর অন্ত পায় না । 蟲
উংসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম । উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া । এইজন্ত উংসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কাপণ্য পরিহার করি--প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয় । দৈন্তের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন ।
আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্বকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ–ইহা প্রেমের ভাষা । ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান । এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর কাহারই বা কী। কিন্তু একদিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর একদিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোংসব—ইহাই আনন্দসমূদ্রের তরঙ্গলীলা ।
তাই উংসবের দিন সৌন্দর্যের দিন । এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি ।
এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্ষের দ্বারা আমরা উংসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি । যিনি আনন্দের প্রাচুর্ষে, ঐশ্বর্ষে, সৌন্দর্ষে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আননারূপমমৃতং যদবিভাতি —উৎসবের দিনে তাহারই উপলব্ধিদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্ঠত্ব আপন ক্ষণিক
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